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WEATHER

MONDAY , SUNNY
Temperature - 28°C
Precipitation - 45%
Humidity - 88%
Wind - 20-30 km/h

KOLKATA , WEST BENGAL

শি�উলি� মন্ডল
 

প্রতি� বছরে�র ন্যাা�য় এই বছর ও মাা দুুর্গাা� 
আমাাদে�র মাাঝে� এসে�ছি�লে�ন,কি�ছুুদি�ন 
ছি�লে�ন এবংং  তাারপর তি�নি� কৈ�লাাশে� 
গমন করে�ছে�ন। তবে� যাাওয়াার আগে� 
প্রতি�বাারে�র মতো�ো এবাারও আমাাদে�র 
অনে�ক কি�ছুু শি�খি�য়ে� গে�ছে�ন। শি�খি�য়ে� 
গে�ছে�ন অন্যাা�য়ে�র বি�রুদ্ধে� রুখে� 
দাঁঁ�ড়াাতে�। একইসাাথে� মাা শি�খি�য়ে�ছে�ন 
সহি�ষু্ণুতাার পাাঠ। মাা দুুর্গাা�র সংংসাারে� 
চো�োখ রাাখলে� আমরাা দে�খতে� পাাই 
প্রকৃৃতি�র পরম মে�লবন্ধন। যে�খাানে� 
গাাছ, পশু-পাাখি�, নাারীী-পুুরুষ 
প্রত্যে�েকে�ই একসাাথে� বি�রাাজ করছে�। 
পেঁ�ঁচাা-ইঁঁদুুর, সিং�ংহ-মহি�ষ, ময়ূর-সাাপে�র 
মতো�ো একাাধি�ক খাাদ্যয-খাাদক সম্পর্কক 
উপস্থি�ত থাাকলে�ও মাায়ে�র সংংসাারে� 
কো�োনও দ্বে�ষ-দ্বন্দ্ব নে�ই। বর্ততমাানে� যখন  
আমাাদে�র চাারপাাশে� কখনও ভাাষাা, 
কখনও ধর্মম, কখনও জাাতি�র ভি�ত্তি�তে� 
হাাহাাহাানি� চলছে� তখনই আমাাদে�র 
আরও বে�শি� করে� এই সহি�ষু্ণুতাাকে� 
আপন করে� নে�ওয়াার সময়।
তবে� শুধুু মাানুষ নাা, অন্যয সকল প্রাাণীীও 
মাায়ে�র সন্তাান। এই জগৎে� তাাদে�রও 
সমাান অধি�কাার। কি�ন্ত আমাাদে�র 
স্বাার্থথপরতাার ফলস্বরূপ আমরাা তাাদে�র 
অনে�ক সময়ে�ই বি�পন্ন বো�োধ করি�য়ে� 
ফে�লি�। বর্ততমাানে� উত্তরবঙ্গে�র বন্যাা�য় 
মাানুষে�র সাাথে�-সাাথে� বন্যয প্রাাণীীরাাও 
বি�পর্যযস্ত। গন্ডাার, হরি�ণে�র প্রাাণহীীন 
দে�হ বয়ে� আসছে� জলে�র সাাথে�। 
মৃৃতু্যু� ঘটছে� মাানুষে�র ও। এই দুুর্যো�ো�গ 
আমাাদে�র জন্যয পরীীক্ষাার মুুহূূর্তত। 
এই সময়ে� দাঁঁ�ড়ি�য়ে� প্রত্যে�েকে�ই চে�ষ্টাা 
করছে� পরি�স্থি�তি�র মো�োকাাবি�লাা করাার। 
শুধুু মাানুষ নাা, বন্যয প্রাাণীীরাাও করছে� 
সাাহাায্যয। যে� গজে� মাায়ে�র আগমন 
ঘটে�ছি�ল এবাার, সে�ই গজে� চড়ে�ই 
পর্যযটকদে�র উদ্ধাার করছে�ন কর্মীী�রাা। 
দুুর্যো�ো�গ অবশ্যযই থে�মে� যাাবে� একটাা 
সময়ে� কি�ন্ত দুুর্যো�ো�গ থে�মে� গে�লে� 

আমরাা প্রকৃৃতি�র প্রতি� আরও 
সহাানুভূূতি�শীীল হব, এই হো�োক 
আমাাদে�র অঙ্গীীকাার।
উৎসব শে�ষে� স্বাাভাাবি�কভাাবে�ই 
আমাাদে�র মন কি�ছুুটাা বি�ষাাদগ্রস্ত 
হয়ে� পড়ে�। কাারণ দুুর্গাা�পুুজো�ো তো�ো 
শুধুু পুুজো�ো নয়, বাাঙাালি�র আবে�গে�র 
বহিঃ�ঃপ্রকাাশ, আমাাদে�র বহু 
বছরে�র সংংসৃ্কৃতি�, বছরে� একবাার 
আমাাদে�র মে�য়ে�র ঘরে� ফে�রাা। 
তাাই সে�ই মে�য়ে� ফি�রে� গে�লে� 
মন খাারাাপ হওয়াা তো�ো স্বাাভাাবি�ক 
কি�ন্ত মাা দুুর্গাা� তো�ো আমাাদে�র 
অন্তরে� আছে�ন। আর যি�নি� অন্তরে� 
বসবাাস করে�ন, তাার থে�কে� 
কো�োনও ভাাবে�ই আমাাদে�র দুুরত্ব 
হওয়াা সম্ভব নয়। শাাস্ত্রে� বলে�, 
এই জগতে� যাা কি�ছুু বর্ততমাান, 
সে�ই সব বস্তু, প্রাাণীী, অনুুভূূতি�; 
সবকি�ছুুই স্বয়ংং দে�বীী মহাামাায়াা। 
তাাই তাঁঁ�র থে�কে� দুুরে� থাাকাা তো�ো 
অসম্ভব।  আর এর মধ্যে�েই এসে� 
গে�ছে� দীীপাাবলি�। সাারাা দে�শ যখন 
ধন লক্ষ্মীীর আরাাধনাায় নি�মজ্জি�ত 
থাাকে�, তখনই উমাা আবাার শ্যাা�মাা 
রূপে� আবি�র্ভূ�তাা হন এই বাং�ংলাার 
ঘরে�-ঘরে�।
মাা দুুর্গাা� যে�মন শে�খাান সহি�ষু্ণু 
হতে�, মাা কাালীী তে�মনই শে�খাান 
সহি�ষু্ণুতাার বাঁঁ�ধ কখন ভে�ঙে� 
ফে�লতে� হয়। শে�খাান, বন্ধনমুক্ত 
হয়ে�ও কীীভাাবে� মাায়াার বাঁঁ�ধনে� 
বেঁ�ঁধে� ফে�লাা যাায় সবকি�ছুু। 
ভাারতবর্ষষ মাাতৃকাা প্রধাান দে�শ। 
এই দে�শে� কাালীী আরাাধনাা অতি� 
পুুরাাতন। তবে� নাানাা রূপে�, নাানাা 
স্থাানে� পূূজি�ত হলে�ও অন্যাা�ন্যয 
দে�বীী প্রতি�মাাদে�র থে�কে� ‘আলাাদাা’ 
হওয়াার ‘দো�োষে�’ তি�নি�ও বহুকাাল 
গৃৃহীীদে�র পূূজাা থে�কে� বঞ্চি�ত 
থে�কে�ছে�ন। পরবর্তীী�তে� কৃৃষ্ণাানন্দ 
আগমবাাগীীশ নতুন রূপে� শ্যাা�মাা 
আরাাধনাার প্রচলন করলে�ও 

আজও তি�নি� ‘ভয়ঙ্করীী’ ‘রাাগীী’ ‘গুহ্যয’ 
হয়ে�ই রয়ে� গে�ছে�ন অনে�কে�র কাাছে�। 
আসলে� আমরাা ভুুলে� যাাই, সন্তাানে�র 
ভাালো�োর জন্যযই মাাঝে�-মাাঝে� মাা-কে� 
রাাগীী রূপে� শাাসন করতে� হয়। 
যদি�ও মহাামাায়াার লীীলাার সাামনে� 
আমরাা অতীীব তুুচ্ছ, তবুও কাালীী-কে� 
‘ভয়ঙ্করীী’ মনে� করাার কাারণ হয়তো�ো 
কি�ছুুটাা হলে�ও আমাাদে�র সমাাজে�র 
চি�ন্তাা পদ্ধতি�। আজ-ও তো�ো গাায়ে�র 
রঙ-কে� রূপে�র মাাপকাাঠি� হি�সে�বে� গণ্যয 
করাা হয়।
 আজ-ও ‘কাালো�ো’ শব্দটি� অপমাানসূচক 
আর ‘ফর্সাা�’ শব্দটি� ‘ইতি�বাাচক’ অর্থে�ে 
ব্যযবহৃত হয়। কাাউকে� ‘কাালো�ো’ বললে� 
অজাান্তে�ই অপরাাধবো�োধ ঘি�রে� ফে�লে� 
বক্তাাকে�। তাারপরে� ক্ষতি�পূূরণে�র 
মতো�ো সে� বলে� ওঠে�, ‘মুুখটাা যদি�ও 
মি�ষ্টি�!’ আমরাা বুুঝতে�ই পাারি� নাা যে� 
কাালো�ো মাানুষকে� দে�খতে� মি�ষ্টি� হওয়াাটাা 
এমন কো�োনও বি�শে�ষ ব্যযতি�ক্রম নয়, 
যাাকে� প্রতি�বাার উল্লে�খ করতে� হবে�। 
ঋগ্বে�দে�-র রাাত্রি�সুুক্তে� বলাা হয়ে�ছে� 
রাাত্রি� দে�বীী, ঊষাা দে�বীীর-ই রূপ। 
অর্থাা�ৎ, কাালো�ো-ফর্সাা�, আলো�ো-অন্ধকাার, 
উমাা-শ্যাা�মাা এরাা প্রত্যে�েকে�ই একটি� 
মুুদ্রাার এপি�ঠ-ওপি�ঠ, একে� অপরে�র 
পরি�পূূরক। প্রত্যে�েকে�র নি�জস্ব সৌ�ৌন্দর্যয 
আছে�। দুুর্ভাা�গ্যযবশত আমরাা সে�ই 
সৌ�ৌন্দর্যে�ের রস আস্বাাদন করতে� 
এখনও অপাারগ।
প্রতি�বাার দীীপাাবলি�র আলো�োয় 
সব অন্ধকাার মুুছে� গি�য়ে� আলো�োর 
রো�োশনাাইতে� ভরে� ওঠে� চাারি�দি�ক। 
মাায়ে�র কাাছে� আমাাদে�র প্রাার্থথনাা থাাক, 
যে�ন শুভ চে�তনাায় আলো�োকি�ত হয়ে� 
উঠি� আমরাাও। প্রাার্থথনাা থাাক বি�দ্যাা�র, 
বুুদ্ধি�র, জ্ঞাানে�র, শাান্তি�র, শক্তি�র, 
বি�কাাশে�র। অঙ্গীীকাার থাাক মাায়ে�র 
শি�ক্ষাা ও শক্তি�কে� নি�জে�দে�র মধ্যে�ে 
ধাারণ করাার। দে�বীী দুুর্গাা� ও কাালি�কাা-
কে� হৃদয়ে� পাাশাাপাাশি� রে�খে� শপথ 
করি� জীীবনে�র পথে� এগি�য়ে� চলাার।
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কুনাাল চন্দ্র মন্ডল 

মাা দুুর্গাা�র বি�দাায় বি�লাাসে�র পরে�,  
ভাারাাক্রাান্ত হৃদয়ে�র বি�ষণ্ণতাার রে�শ 
কাাটতে� নাা কাাটতে� চলে� আসে�ন 
আরে�ক "মাা"। বলাা চলে� দুুর্গাা�পুুজো�োর 
পর ভাারতীীয় উপমহাাদে�শে�র হি�নু্দু 
বাাঙাালি�দে�র কাাছে� অন্যযতম প্রধাান 
ধর্মীী�য় উৎসব হল কাালীীপূূজাা বাা 
শ্যাা�মাাপূজাা। কখনো�ো তি�নি� রক্ষাাকাালীী 
কখনো�ো তি�নি� বি�পদতাারি�ণীী আবাার 
কখনো�ো  রুদ্ররূপি�ণীী কিং�ংবাা চাামুণ্ডাা 
রূপি�ণীী রূপে� আবি�র্ভূ�ত হন । 
শ্যাা�মাাপূজাা এটি� হি�নু্দু পঞ্জি�কাার 
অশ্বযুুজাা মাাসে�র বাা  কাার্তি�িক মাাসে�র 
অমাাবস্যাা� তি�থি�তে� অনুুষ্ঠি�ত এই 
কাালীীপুুজো�োকে� বলাা হয় দীীপাান্বি�তাা 
কাালীীপূূজাা। এই পূূজাা আলো�ো ও 
আতসবাাজি�র আস্ফাালনে�র উৎসব।
এটি� দীীপাাবলি�, দীীপাান্বি�তাা, দীীপাালি�কাা, 
সুুখরাাত্রি�, সুুখসুপ্তি�কাা এবংং যক্ষরাাত্রি� 
নাামে�ও অভি�হি�ত হয়। বহু প্রাাচীীনকাাল 
থে�কে�ই এই বাং�ংলাায় শাাক্ত সাাধনাার 
প্রসাার ঘটে�ছি�ল। রক্ষাাকাালীী, শ্যাা�মাা, 
তাারাা,বাামাা বি�ভি�ন্ন নাামে� পূূজি�তাা হন 
দে�বীী কাালীী। শি�বে�র বুুকে�র উপর পাা 
দি�য়ে� এক হাাতে� খড়্গ আর অন্যয 
হাাতে� কাাটাা মুুণ্ড নি�য়ে� দে�বীীর ভয়াাল 
সুুন্দর রূপে�র সঙ্গে� তন্ত্রসাাধনাার 
অনুুষঙ্গ জড়ি�য়ে� থাাকে�। কাালীীদে�বীীর 
মূূর্তি�ি জ্ঞাান, কর্মম,কর্মমফল ও ত্যাা�গে�র 
তাাৎপর্যয তুুলে� ধরে�।কাালীীপূূজাার 
মাাধ্যযমে� মো�োক্ষলাাভও হয়।কাালীীদে�বীীর 
কো�োমরে�র হাাতগুলো�ো কর্মে�ের তাাৎপর্যয 
তুুলে� ধরে� ও শ্মশাানবাাস জীীবনে�র 

শে�ষ পরি�ণতি�কে� নি�র্দে�েশ করে�।এছাাড়াা 
মুুন্ডগুলো�ো জ্ঞাানে�র ধাারক।
শ্রীরাামকৃষ্ণ, রাামপ্রসাাদ, বাামাাখ্যাা�পাা 
কিং�ংবাা কমলাাকাান্ত ভট্টাাচাার্যয সকলে�র 
পরম আরাাধ্যয দে�বীী কাালীীকে� নি�য়ে� 
যুুগ যুুগ ধরে� রচি�ত হয়ে�ছে� বহু গাান। 
কাালীীপুুজো�োকে� কে�ন্দ্র করে� এই 
গাানগুলি�ও  আরও সুুপরি�চি�ত হয়ে� 
উঠে�ছে� বাাঙাালি�র অন্তরে�র 
মণি�কো�োঠাায়। পুুরাাণ মতে�, দে�বীী 
মহাামাায়াার দশমহাাবি�দ্যাা� রূপে�র প্রথম 
রূপ হল কাালীী। পৌ�ৌরাাণি�ক কাাহি�নীীতে� 
বলাা হয়, শুম্ভ ও নি�শুম্ভ নাামে�র দুুই 
অসুুরকে� পরাাজি�ত করে� দে�বকুুলকে� 
রক্ষাা করাার জন্যয আবি�র্ভূ�তাা হন দে�বীী 
কাালীী। আদ্যাা�শক্তি� ভগবতীীর কো�োষ 
থে�কে�ই সৃৃষ্টি� হন কাালীী। কো�োষ থে�কে� 
জন্ম বলে� প্রথমে� তাঁঁ�কে� বলাা হয় 
‘দে�বীী কৌ�ৌশি�কীী’। আর কৌ�ৌশি�কীী 
রূপ ধাারণে�র পর ভগবতীীর গাায়ে�র 
রংং ঘন কাালো�ো হয়ে� ওঠে� আর এই 
রঙে�র কাারণে�ই তাঁঁ�কে� ‘কাালীী’ বলে� 
সম্বো�োধন করাা হয়। শক্তি�র উপাাসনাার 
আরাাধ্যাা� আদ্যাা�শক্তি� মহাামাায়াার 
অন্যযতম রূপ দে�বীী কাালীী শাাক্ত ধর্মে�ে 
এক বি�শে�ষ গুরুত্ব বহন করে�ন। 
তাঁঁ�র মূূর্তি�িতে� দে�খাা যাায়চাারটি� হাাত, 
যাার মধ্যে�ে এক হাাতে� খড়্গ, এক 
হাাতে� কাাটাা নরমুণ্ড, আর দুুই হাাতে� 
দে�খাা যাায় বরাাভয় মুুদ্রাা ও আশীীর্বাা�দ 
মুুদ্রাা। তাঁঁ�র গলাায় নরমুণ্ডে�র মাালাা 
আর তাঁঁ�র হাাতে� ধরাা নরমুণ্ডে�র রক্ত 
পাান করে� তাঁঁ�র বাাহন শি�য়াাল। 
এলো�োকে�শীী দে�বীী কাালীী শি�বে�র 
বুুকে�র উপর দাঁঁ�ড়ি�য়ে� আছে�ন। 

সাাধাারণভাাবে� পরি�চি�ত এই রূপটি� 
ছাাড়াাও বি�ভি�ন্ন পুুরাাণে� কাালীীর অন্যাা�ন্যয 
বি�ভি�ন্ন রূপে�র বর্ণণনাাও দে�ওয়াা 
হয়ে�ছে�। 
তবে� মো�োটাামুটি�ভাাবে� কাালীীর যে� 
কয়টি� রূপে�র কথাা জাানাা যাায়, তাা 
হল রক্ষাাকাালীী, শ্মশাানকাালীী, 
ভদ্রকাালীী, গুহ্যযকাালীী, মহাাকাালীী, 
দক্ষি�ণাা কাালীী, চাামণ্ডাা ইত্যাা�দি�। 
বাং�ংলাার বি�ভি�ন্ন মন্দি�রে� কাাথাাও 
ব্রহ্মময়ীী, করুণাাময়ীী, কো�োথাাও 
ভবতাারি�ণীী নাামে� তি�নি� পূূজি�তাা হন। 
মহাাকাাল সংংহি�তাায় আবাার কাালীীর 
নয়টি� রূপে�র কথাা বলাা হয়ে�ছে�, যাার 
মধ্যে�ে কাালকাালীী, কাামকলাাকাালীী, 
চণ্ডি�কাাকাালীী ইত্যাা�দি� উল্লে�খযো�োগ্যয। 
দি�গম্বরীী দক্ষি�ণাাকাালীীর মূূর্তি�িটি�ই বে�শি� 
জনপ্রি�য় হয়ে� উঠে�ছি�ল বাং�ংলাায়। বলাা 
হয়, কাালীীর ভয়ে� দক্ষি�ণ দি�কে�র 
অধি�পতি� যম ভীীত হয়ে� পলাায়ন 
করে�ছি�লে�ন বলে� কাালীীর এই রূপে�র 
নাাম দক্ষি�ণাাকাালীী। এভাাবে� কখনও 
ভদ্রকাালীীরূপে� শাান্ত-সমাাহি�ত কাালীীর 
রূপ, চাামুণ্ডাারূপে� উগ্র ভয়াালদর্শশনাা 
দে�বীীর মূূর্তি�ি কিং�ংবাা সি�দ্ধকাালীী পূূজি�তাা 
হন এই বাং�ংলাায়। দে�বীী মহাামাায়াার 
দশমহাাবি�দ্যাা� রূপে�র মতো�ো দে�বীী 
কাালীীরও নয়-দশটি� পৃৃথক রূপে�র 
কথাা বলাা আছে� বি�ভি�ন্ন শাাস্ত্রে�। 
ষো�োড়শ শতাাব্দীীতে� নবদ্বীীপে�র প্রসি�দ্ধ 
স্মাার্তত পণ্ডি�ত তথাা নব্যযস্মৃতি�র স্রষ্টাা 
রঘুনন্দন দীীপাান্বি�তাা অমাাবস্যাা�য় 
লক্ষ্মীীপূূজাার বি�ধাান দি�লে�ও, 
কাালীীপূূজাার উল্লে�খ করে�ননি�।[৫] 
১৭৬৮ সাালে� রচি�ত কাাশীীনাাথে�র 

কাালীী সপর্যাা�সবি�ধি� গ্রন্থে� দীীপাান্বি�তাা 
অমাাবস্যাা�য় কাালীীপূূজাার বি�ধাান পাাওয়াা 
যাায়। 
নবদ্বীীপে�র বি�খ্যাা�ত তাান্ত্রি�ক কৃৃষ্ণাানন্দ 
আগমবাাগীীশকে�ই বাং�ংলাায় প্রথম 
কাালীীমূূর্তি�ি ও কাালীীপূূজাার প্রবর্ততক 
বলে� মনে� করাা হয়। তবে� অষ্টাাদশ 
শতাাব্দীীতে� কাালীীপূূজাাকে� যি�নি� বাং�ংলাায় 
বি�খ্যাা�ত করে� তো�োলে�ন, তি�নি� নদি�য়াার 
রাাজাা কৃৃষ্ণচন্দ্র রাায়। গবে�ষক 
শশি�ভূূষণ দাাশগুপ্ত যদি�ও সপ্তদশ 
শতকে�র বাং�ংলাায় কি�ছুু কি�ছুু অংংশে� 
কাালীীপূূজাার নি�দর্শশনে�র কথাা উল্লে�খ 
করে�ছে�ন। তবু ইতি�হাাসে�র দি�ক 
থে�কে� কৃৃষ্ণাানন্দ আগমবাাগীীশ এবংং 
রাাজাা কৃৃষ্ণচন্দ্র রাায়ে�র হাাত ধরে�ই 
বাং�ংলাায় কাালীীপূূজাার প্রচাার ও প্রসাার 
ঘটে�ছে� বলে� মে�নে� নে�ওয়াা যে�তে� 
পাারে�। দীীপাান্বি�তাা কাালীীপূূজাা ছাাড়াাও 
বাং�ংলাায় আরও দুুই ধরনে�র 
কাালীীপূূজাার প্রচলন আছে�। তাার 
মধ্যে�ে মাাঘ মাাসে�র কৃৃষ্ণাা চতুর্দদশীী 
তি�থি�তে� রটন্তীী কাালীী এবংং জ্যৈ�ৈষ্ঠ 
মাাসে�র কৃৃষ্ণাা চতুর্দদশীী তি�থি�তে� 
ফলহাারি�ণীী কাালীীপূূজাা। তাাছাাড়াা 
তাারাাপীীঠে�র আরাাধ্যাা� দে�বীী তাারাার 
পূূজাাকে� বলাা হয় কৌ�ৌশি�কীী 
কাালীীপূূজাা। নি�য়মি�ত পূূজাা হি�সে�বে� 
প্রত্যে�েক অমাাবস্যাা� তি�থি�তে� বাা প্রতি� 
শনি� কিং�ংবাা মঙ্গলবাারে�ও কাালীীপূূজাা 
করাা হয়ে� থাাকে�। এছাাড়াা শীীতকাালে� 
পৌ�ৌষ মাাসে� কো�োথাাও কো�োথাাও বি�শে�ষ 
মনস্কাামনাা পূূরণে�র লক্ষ্যে�ে পৌ�ৌষকাালীী 
রূপে� দে�বীীর আরাাধনাা করাা হয়। 
ব্রাাহ্মণ্যয ও তাান্ত্রি�ক দুুই পদ্ধতি�তে�ই 

কাালীীর আরাাধনাা করাা হয়ে� থাাকে�। 
তাান্ত্রি�ক পদ্ধতি�তে� মধ্যযরাাত্রে� 
মন্ত্রো�োচ্চাারণে�র মাাধ্যযমে� পূূজাা হয় এবংং 
দে�বীীর সাামনে� পাঁঁ�ঠাা বাা ভে�ড়াা বলি� 
দে�ওয়াা হয়। বলি� দে�ওয়াা পশুর কাাটাা 
মুুণু্ডু, রক্ত, মি�ষ্টি�, অন্ন বাা লুুচি�, মাাছ ও 
মাং�ংস উৎসর্গগ করাা হয় দে�বীীকে�। 
তবে� গৃৃহস্থবাাড়ি�তে� সাাধাারণত ব্রাাহ্মণ্যয 
মতে�ই আদ্যাা�শক্তি� দে�বীী কাালীী 
পূূজি�তাা হন। বি�শে�ষ বি�শে�ষ 
উপজাাতি�দে�র মধ্যে�ে মদ ও মাং�ংস 
সহযো�োগে� তন্ত্রমতে� কাালীীপূূজাা করাার 
কথাা জাানাা যাায়। সবক্ষে�ত্রে�ই রক্তজবাা 
ফুুল ছাাড়াা দে�বীী কাালীীর পূূজাা 
অসম্পূর্ণণই থে�কে� যাায়। রাামপ্রসাাদে�র 
সে�ই বি�খ্যাা�ত গাান ‘শ্মশাানে� জাাগি�ছে� 
শ্যাা�মাা মাা’ আমরাা অনে�কে�ই শুনে�ছি�। 
দে�বীী কাালীীকে� শ্মশাানচাারীী মনে� করাা 
হয়। তাাই বাং�ংলাার বি�ভি�ন্ন শ্মশাানে� 
দ্বীীপাান্বি�তাা কাালীীপূূজাার দি�ন 
শ্মশাানকাালীীর পূূজাা করাা 
হয়।একদি�কে� শক্তি�র আরাাধনাার 
মধ্যয দি�য়ে� অন্তরে�র কুুণ্ডলি�নীী শক্তি�র 
জাাগরণ ঘটি�য়ে� আসুুর বি�নাাশ এবংং 
অন্যযদি�কে� আলো�োর উৎসবে� 
আতসবাাজি�র ঝলকাানি�তে�  মনে�র 
অন্ধকাার দূূর করাার বাাসনাা নি�য়ে� 
ভক্তরাা কাালীীপূূজাায় সমবে�ত হন। 
এছাাড়াা দে�বীী কাালীীকে� নি�য়ে� লে�খাা 
হাাজাারো�ো শ্যাা�মাাসঙ্গীীত এই বি�শে�ষ 
দি�নটি�কে� এক অন্যয মাাত্রাা এনে� দে�য়। 
সব মি�লি�য়ে� এই দি�নটি� বাাঙাালি�র 
কাাছে� রংং বে�-রঙি�নে�র সুুরে�লাা 
আর্কাা�ইভ।

মাা কাালীীর আগমনে�র ডঙ্কাা:  হাাতে�  কাাটাা নরমুুণ্ড নি�য়ে� দে�বীীর ভয়াাল সুুন্দর রূূপ

আদ্রি�জাা দো�োলুইু

দীীপাাবলি�র আনন্দে� আমরাা যে�ন ভুুলে� 
নাা যাাই আমাাদে�র চাারপাাশে�র 
প্রাাণীীদে�র কথাা। আতসবাাজি� ও 
শব্দবাাজি�র তীীব্র আওয়াাজে� কুুকুুর, 
বি�ড়াাল, পাাখি� সহ অনে�ক প্রাাণীী ভয় 
পাায়, অসুুস্থ হয়ে� পড়ে�, এমনকি� 
আহতও হয়।
 শব্দদূূষণ প্রাাণীীদে�র মাানসি�ক চাাপ 
বাাড়াায়,  ধোঁ�ঁ�য়াা ও রাাসাায়নি�ক পদাার্থথ 
তাাদে�র শ্বাাসপ্রশ্বাাসে� সমস্যাা� সৃৃষ্টি� করে� 
, আতসবাাজি�র অবশি�ষ্ট পদাার্থথ জল 
ও মাাটি� দূূষি�ত করে�, জলজ প্রাাণীীর 
ক্ষতি� করে� তাাই আসুুন, এই 
দীীপাাবলি�তে�— 1)শব্দবাাজি� এড়ি�য়ে� 
চলি� 2)পরি�বে�শবাান্ধব আলো�ো ব্যযবহাার 
করি� 3) পশুদে�র নি�রাাপত্তাা নি�শ্চি�ত 
করি� 4)শি�শুদে�র শে�খাাই প্রাাণীীদে�র 
প্রতি� সহাানুভূূতি�র গুরুত্ব আলো�োয় 
ভরে� উঠুুক মন, ভয় নয়—
ভাালো�োবাাসাায় হো�োক দীীপাাবলি�।

Debosmita Roy 

At Alipurduar junction, Kali 
Puja is celebrated as a huge 
and exciting festival, with the 
NFR Builders Association 
leading the way. This club is 
famous for creating the largest 
and most magnificent celebra-
tion in the whole area, often 
winning major awards for 
having the best decorated 
structure, which they call the 
pandal. Their success comes 
from a focus on making their 
themes look perfectly real and 
authentic. Last year’s main at-
traction was a breathtaking 
model of the Ram Mandir of 
Ayodhya. The pandal was so 
detailed that it felt like stand-
ing in the actual temple. To 
make the scene even more 
original, they placed a stun-
ning statue of Ram Lalla at the 
entrance, leaving all the visi-
tors completely awestruck by 
the whole effort.
The club’s president, Badshah 
Roy, said, “We always try to 
provide the best feeling of cel-
ebration to the people and to 
the visitors, and also we try to 
let the people experience the 
originality by being within the 
pandal”. He also added,”To 
reach this high level of quali-
ty, we have brought in highly 
skilled artisans from Nabad-
wip.” This year’s massive 
project is a perfect copy of the 
Lakshminarayan Golden 
Temple of Vellore. To make 
sure the outcome is exact, 40 

to 50 workers are busy work-
ing patiently day and night. 
Adding to the spectacle is the 
powerful Maa Kali idol. It 
stands at a massive 11 feet and 
is crafted by the respected ar-
tiste, Badal Saha, whose 
idol-making skills are consid-
ered among the best in Alipur-
duar town.
The excitement of Kali Puja 
here does not end quickly and 
the celebration is a happy 
event that goes on for five full 
days. Every evening, the at-
mosphere is electric because 

the club invites various fa-
mous singers to perform on 
stage. Their beautiful, melodi-
ous songs create a truly enjoy-
able and festive mood that 
everyone loves to be a part of. 
By offering both amazing, 
award-winning artwork and 
five nights of great entertain-
ment, this annual event be-
comes the heart and soul of 
the festival. It is a wonderful 
time when the whole commu-
nity gathers to celebrate and 
create beautiful, lasting mem-
ories together.

Alipurduar’s grandest Kali Puja

উমাা গে�লো�ো, শ্যযমাা এলো�ো 

সকলকে� জাানাাই দীীপাাবলি�র 
শুভে�চ্ছাা ও অভি�নন্দন

শব্দ নয়, আলো�োয় 
হো�োক উৎসব

Last year’s pandal. 

Anupriya Chakraborty

After Durga Puja bids fare-
well, I feel a quiet anticipation 
in the air, like something pow-
erful is about to arrive. And 
then she comes, Maa Kali – 
The Goddess of Darkness, 
worshipped for her power to 
destroy it. I feel very excited 
for Kali Puja every year; it is 
one festival that is closest to 
my heart. In our apartment, we 
welcome her with lights, devo-
tion and a deep sense of to-
getherness that makes this fes-
tival truly special.
Preparation starts a week be-
fore the night of Amavasya. 
From arranging funds to deco-
rating the mandap, everyone 
takes part in some way. Until 
the day arrives, the courtyard 

slowly transforms into a sa-
cred space – strings of lights 
glittering in the balconies, the 
sound of the dhak echoing in 
the evenings, and rows of di-

yas placed, awaiting her arriv-
al. This year, it is even more 
special and grand, as our 
apartment stepped into its 25th 
year of celebrating Kali Puja.

On the night of Amavasya, our 
apartment seems to glow from 
within. The idol of Maa Kali is 
placed in the courtyard, draped 
in a red and gold saree, her 

eyes blazing with energy, 
adorned with hibiscus gar-
lands; she stands powerful and 
divine against the 108 flicker-
ing oil lamps. The priest chants 
the mantras, and the rhythmic 
beats of dhak echo through the 
walls.
Every year, as the night ends 
and the light dims, I realize 
how our apartment’s Kali Puja 
is more than a ritual. We cele-
brate her to conquer our own 
inner darkness, to find light 
within ourselves and around 
us. For me, the idea of lighting 
up our homes on Kali Puja 
night has always carried deep 
meaning. It’s symbolic – we 
illuminate our surroundings to 
remind ourselves that even in 
darkness, there is light. Maa 
Kali, fierce yet protective, 
stands as the reminder.

Ma Kali in our courtyard



2Features

সৌ�ৌগত জাানাা
 

আনন্দবাাজাার পত্রি�কাা ও টাাইমস 
অফ ইন্ডি�য়াা—দুুটি� ইন্ডাাস্ট্রি� 
ভি�জি�টে�র অভি�জ্ঞতাা যে�ন এক 
নতুন দি�গন্তে�র দরজাা খুুলে� 
দি�য়ে�ছি�ল। তখনও জাানতাাম নাা, 
সে�ই দে�খাা থে�কে�ই একদি�ন শুরু 
হবে� জীীবনে�র সবচে�য়ে� বাাস্তব এক 
সাংং�বাাদি�কতাার অধ্যাা�য়। অগাাস্ট 
মাাসে�র কো�োনো�ো এক বৃৃহস্পতি�বাার 
সন্ধ্যাা�য় হঠাাৎ মে�ইলে� খবর 
পে�লাাম—আনন্দবাাজাার পত্রি�কাায় 
আমাার ইন্টাার্ননশি�পে�র আবে�দনটি� 
গৃৃহীীত হয়ে�ছে�। চো�োখে�র সাামনে� 
যে�ন স্বপ্নটাা হঠাাৎই বাাস্তবে� রূপ 
নি�ল। বুুকে�র ভে�তর মি�শে� গে�ল 
একরাাশ আনন্দ, এক চি�মটি� 
নাার্ভাা�সনে�স আর অফুুরন্ত 
কৌ�ৌতূূহল।
২৫ তাারি�খ, প্রথম দি�ন পাা রাাখলাাম 
আনন্দবাাজাারে�র অফি�সে�। বি�শাাল 
নি�উজরুম, দৌ�ৌড়ঝাঁঁ�পে� ভরাা ডে�স্ক, 
আর প্রতি�টি� মুুখে� যে�ন এক 
ধরনে�র অদু্ভুত আত্মবি�শ্বাাস—
সে�দি�নই বুুঝলাাম, সংংবাাদ তৈ�রি�র 
এই কাারখাানাাটাাই আলাাদাা। 
শি�খছি�লাাম রি�পো�োর্টিং�ং�য়ে�র ব্যাা�করণ, 
সংংবাাদবি�ভাাগে�র কাাঠাামো�ো, আর 
মাানুষে�র গল্পে�র ভে�তর থে�কে� 
সত্যি�িকে� খুঁঁ �জে� বে�র করাার 
কৌ�ৌশল। প্রি�য় সুুদীীপ্তাা ম্যাা�মে�র 
ক্লাাসে� অনে�কটাা জাানাা থাাকলে�ও 
বাাস্তবে�র মাাঠ একদম অন্যযরকম। 
পাাশে� পে�লাাম কলকাাতাা বি�ভাাগে�র 
সি�নি�য়র রি�পো�োর্টাা�র চন্দন দাা—যি�নি� 
শুধুুই রি�পো�োর্টাা�র নন, এক চলন্ত 
সাংং�বাাদি�কতাার সু্কুল। প্রথম দি�নই 
বলে� দে�ওয়াা হলো�ো—“এখাানে� 
সবাাই দাাদাা বাা দি�দি�”—এ যে�ন 
এক পরি�বাারে�র নাাম আনন্দবাাজাার।

দি�নগুলো�ো কে�টে� যাাচ্ছি�ল ঝড়ে�র 
বে�গে�। কখনও জো�োকাায় খুুনে�র 
ঘটনাায় তথ্যয উদ্ধাার, কখনও 
লাালবাাজাারে� সাংং�বাাদি�ক বৈ�ঠকে� 
রাাজ্যে�ের শীীর্ষষ পুুলি�শ কর্তাা�দে�র 
মুুখো�োমুখি�। আবাার যাাদবপুুরে�র 
ছাাত্রীীর অস্বাাভাাবি�ক মৃৃতু্যু� ঘি�রে� 
অস্থি�রতাা, নবাান্নে� বাামফ্রন্টে�র 
বি�ক্ষো�োভ, বাা ভাাষাা আন্দো�োলন 
দি�বসে�র অনুুষ্ঠাানে� মাানুষে�র ভি�ড়—
সবখাানে�ই নতুন কি�ছুু শে�খাার 
সুুযো�োগ। একদি�ন শি�বপুুর লে�নে� 
দুুর্গাা�পূূজাার প্যাা�ন্ডে�ল তৈ�রি� করতে� 
গি�য়ে� শ্রমি�কে�র মৃৃতু্যু�র খবরে� 
ছুুটে�ছি�, আবাার অন্যযদি�ন হাাইকো�োর্টে�ে 
সাায়ন ব্যাা�নাার্জি�ির মাামলাার শুনাানি�তে� 
দাঁঁ�ড়ি�য়ে� বুুঝে�ছি� সংংবাাদ কে�বল 
লে�খাা নয়—এটাা সময়ে�র সাাক্ষীী 
হয়ে� ওঠাা।
এই এক মাাসে�র মধ্যে�ে আমি� শুধুু 

খবর লে�খাা শি�খি�নি�, শি�খে�ছি� খবর 
বো�োঝাা। শি�খে�ছি� মাানুষে�র চো�োখে� 
ভরসাা জাাগাানো�ো কণ্ঠস্বর হতে�। 
প্রতি�দি�নে�র অ্যাা�সাাইনমে�ন্ট, 
প্রতি�দি�নে�র লি�ড, প্রতি�দি�নে�র 
ফো�োনকল—সব মি�লি�য়ে� যে�ন এক 
অনন্ত যজ্ঞ। নি�উজরুমে� বসে� 
গল্পে�র খোঁ�ঁ�জ, মাাঠে� ছুুটে� গি�য়ে� 
তথ্যে�ের যাাচাাই, তাারপর ফি�রে� এসে� 
সে�ই তথ্যযকে� বাাক্যে�ে বুুনন—এই 
ছন্দই হয়ে� উঠে�ছি�ল প্রতি�দি�নে�র 
নে�শাা।
চি�ফ রি�পো�োর্টাা�র সো�োমাা মুুখাার্জি�ির 
স্নে�হ, পরাামর্শশ আর কঠো�োর শৃৃঙ্খলাা 
শি�খি�য়ে�ছে� কি�ভাাবে� একজন 
রি�পো�োর্টাা�রকে� সবসময় প্রস্তুত 
থাাকতে� হয়। নীীলো�োৎপল বি�শ্বাাসে�র 
দি�কনি�র্দে�েশনাায় বুুঝে�ছি�—একটি� 
ভাালো�ো গল্পে�র পে�ছনে� শুধুু তথ্যয 
নয়, থাাকতে� হয় মন, দাায়ি�ত্ব আর 

নি�র্ভু�ল ভাাষাা।
আজও যখন চো�োখ বন্ধ করি�, মনে� 
পড়ে� সে�ই বি�কে�লে�র ব্যযস্ত 
নি�উজরুম, চন্দন দাার কণ্ঠে� 
“ফো�োন করো�ো, কে� কথাা বলছে� 
জাানো�ো আগে�” আর সো�োমাা দি�দি�র 
ধৈ�র্যযশীীল হাাসি�। আনন্দবাাজাারে� 
কাাটাানো�ো সে�ই এক মাাস যে�ন এক 
বছরে�র সমাান অভি�জ্ঞতাা দি�য়ে� 
গে�ছে�—খবরে�র গন্ধ, সময়ে�র 
স্পন্দন, আর নি�জে�র ভি�তর 
লুুকি�য়ে� থাাকাা এক সাংং�বাাদি�ক 
আত্মাাকে� জাাগি�য়ে� তুুলে�ছে�।
এই ইন্টাার্ননশি�প শুধুুমাাত্র পে�শাাগত 
অভি�জ্ঞতাা নয়—এ ছি�ল এক 
আবে�গময় যাাত্রাা। এক কল্পনাাপ্রবণ 
ছে�লে�টাা সে�দি�ন বুুঝে�ছি�ল, 
সাংং�বাাদি�কতাা কে�বল পে�শাা নয়—এ 
এক প্রতি�দি�নে�র সংংগ্রাাম, এক 
জীীবন্ত স্বপ্নে�র বাাস্তব রূপ।

Prapti Biswas

A vibrant showcase of urban 
life unfolded at the recent 
“Street Frames” photography 
exhibition, hosted by the De-
partment of Media Science 
and Journalism at Brainware 
University. The event, a cele-
bration of candid street pho-
tography, attracted a distin-
guished gathering of university 
officials and was open to all 
students, faculty, and staff. 
The gallery was transformed 
into a bustling street scene, 
complete with meticulously 
crafted models of streetlights, 
taxis, buildings, and cameras, 
all created by the department’s 
talented students. This immer-
sive setup perfectly comple-
mented the photographs on 
display, making attendees feel 
as though they were walking 
through the very streets cap-
tured in the images. The exhi-
bition mostly had pictures 
from Chandannagar, where 
students from the department 
went for a photo walk in Au-
gust.
The exhibition was inaugurat-
ed by the university’s es-
teemed Vice-Chancellor, Prof. 
Sankar Gangopadhyay  who 
spoke about the importance of 
capturing authentic moments 
in everyday life. He com-
mended the students for their 
keen observational skills and 

for finding beauty in the mun-
dane. He said, “The students 
captured the true flavours of 
the streets.” Registrar Ms. Ma-
hua Pal and Assistant Regis-
trar Ms. Anandita Das were 
also in attendance, showing 
their support for the students’ 
creative endeavors and the de-
partment’s commitment to 
hands-on learning. Their pres-
ence underscored the universi-
ty’s recognition of photogra-
phy as a powerful medium for 
storytelling and social com-
mentary.
The dean of academics, Prof. 
Anant Kumar Srivastava, 

commented on the beauty of 
the photograph but mentioned 
the lack of captions and credit 
lines. He said, “Photographs 
are nothing without words 
from the photographer; they 
take the viewer on a journey.” 
The students and faculties 
took the advice and guaran-
teed to keep this in mind for 
the upcoming events because 
truly pictures without captions 
are worthless in the world of 
journalism.
The photographs themselves 
were a diverse collection, each 
telling a unique story of urban 
existence. The photographers 

demonstrated a mastery of 
composition and light, turning 
ordinary street corners into 
compelling visual narratives. 
The students of the Depart-
ment of Media Science and 
Journalism clearly put their 
heart into the project, not just 
in capturing the images but 
also in creating an environ-
ment that elevated the viewing 
experience. The “Street 
Frames” exhibition was not 
merely a display of photo-
graphs; it was a journey 
through the soul of the city, 
seen through the eyes of a new 
generation of artists. 

Street frames: A lens 
into urban life

সৃ্মৃতি�র আনন্দবাাজাার

ফি�রে� দে�খাা আনন্দবাাজাার। ছবিঃ�ঃ সৌ�ৌগত জাানাা

Rajib Ranjan Thakur

Our recent visit to Prinsep 
Ghat for a mock reporting ses-
sion was an enriching and 
memorable experience. Guid-
ed by our Head of the Depart-
ment, we had the opportunity 
to explore the location from 
both a journalistic and cultural 
perspective. The day began 
with interacting with several 
local people- from small busi-
ness owners running food 
stalls and ferry operators to 
families enjoying the serene 
riverbank. We gathered valu-
able insights into their life-
styles, daily challenges, and 
the way they have adapted 
their work around the flow of 
visitors at the Ghat.
One of the major highlights of 
the day was witnessing the 
mesmerizing Ganga Aarti, 
which beautifully reflected the 
spiritual essence and cultural 
heritage of the place. The 
rhythmic chants, the glowing 
diyas, and the devotion of the 
crowd created an atmosphere 
that was truly captivating.

Our HOD constantly guided 
us throughout the session- 
from explaining the historical 
significance of Prinsep Ghat to 
advising us on how to ap-
proach people for interviews 
and frame effective questions. 
At one point, when a student 
suddenly fainted, she prompt-
ly took charge and ensured 
that proper care was given.
Apart from gaining journalis-

tic knowledge, the trip also 
strengthened our teamwork, 
observation, and reporting 
skills. Capturing photographs, 
conducting live interviews, 
and preparing field notes made 
us feel more confident as bud-
ding media professionals. 
Overall, the visit was not only 
educational but also a memo-
rable blend of learning, expe-
rience, and cultural exposure.

Asmita Debnath
 

Banaras, also known as Vara-
nasi or Kashi, stands as one of 
the oldest and holiest cities in 
the world. Revered as the city 
of Lord Shiva, it is a place 
where spirituality breathes 
through every street and ev-
ery riverbank. Pilgrims from 
all over India and across the 
world come here seeking 
blessings, peace, and divine 
connection. 
According to traditional be-
liefs, every journey to 
Banaras must begin with a 
visit to the Kal Bhairav 
Mandir. Lord Kal Bhairav, 
considered the fierce guard-
ian and protector of Kashi, is 
worshipped before visiting 
other temples in the city. Lo-
cals believe that without his 
permission, no one can truly 
enter or experience the sa-
credness of Banaras. Devo-
tees offer prayers, oil, and 
flowers to Kal Bhairav, seek-
ing his protection and guid-

ance for the rest of their pil-
grimage. 
After visiting Kal Bhairav 
pilgrims continue to explore 
the numerous ancient temples 
scattered across the city. Each 
temple tells a story - of faith, 
devotion, and timeless tradi-
tion.
 The Kashi Vishwanath Tem-
ple, dedicated to Lord Shiva, 
remains the spiritual heart of 
Banaras and draws countless 
devotees every day. Beyond 
its religious significance, 
Banaras is also a treasure of 
history and culture. A short 
distance away lies Sarnath, a 
place of immense historical 
importance where Lord Bud-
dha delivered his first sermon 
after attaining enlightenment.
Sarnath houses several tem-
ples dedicated to different de-
ities from various cultures, 
symbolizing the unity of faith 
and diversity of worship. Vis-
itors can witness a unique 
blend of Hindu, Buddhist, 
and Jain heritage here. 
The ghats of Banaras are an-

other highlight that define the 
soul of the city. From dawn 
till night, life flows around 
these sacred riverbanks. The 
evening Ganga Arti at Da-
shashwamedh Ghat is a sight 
of divine beauty - the rhyth-
mic chants, glowing diyas, 
and the holy Ganges shim-
mering in golden light.
Adding to the city’s chants is 
the Ramnagar Fort, situated 
across the river. Built in the 
18th century, this fort reflects 
the royal history of Banaras 
and offers a glimpse into its 
architectural splendor. The 
fort houses a museum with 
ancient artifacts, royal collec-
tions, and vintage vehicles, 
showcasing the city’s glori-
ous past. Banaras is not just a 
destination - it is an emotion, 
a living symbol of faith and 
eternity. Whether one comes 
to ask for spiritual awaken-
ing, witness cultural harmo-
ny, or simply experience the 
calm of the Ganga, Banaras 
leaves an everlasting impres-
sion on every soul who visits. 

Pritam Karmakar 

19th September 2025, Uni-
versity of Calcutta (Col-
lege Street Campus), The 
team ‘Elixers’ was invited 
to the ‘Film-O-Cracy’ 
event, representing Brain-
ware University with their 
short film titled ‘Smoke.’ 
The film allegorically de-
picted a cigarette trans-
forming into the breath of 
life. It was completed by 
the young talents: Prapti 
Biswas (Scriptwriter), Sou-
vick Chakraborty (Cinema-
tographer and Sound De-
signer), Soumyadeep Paul 
(Lead Actor and Editor), 
Saheba Khatun (Set and 
Costume Designer), and 
Priyangshu Mondal (Sup-
porting Actor).
The team was very enthusi-
astic about the whole event 
and highly excited to at-
tend an event with many 
dignified people. They ex-
pressed pride in being able 
to showcase their talent in 
front of experts and stu-
dents from other universi-
ties. Renowned journalist 
Mr. Ritabrata Bhattacharya 
welcomed them to the 
event.

Even though the team 
failed to claim any posi-
tion, their enthusiasm did 
not wane. Instead, they 
were happy and proud to 
receive participation certif-
icates from the hands of 
Kamaleshwar Mukherjee 
(Indian film director and 
actor) and Prof. (Dr.) Pi-
jushkanti Panigrahi (Head 
of the Department of Jour-
nalism and Mass Commu-
nication). The team was 
highly appreciated by the 
attendees and honored with 
numerous rounds of ap-
plause.
The University of Calcut-
ta’s Department of Journal-
ism and Mass Communica-
tion (DJMC) today marked 
a momentous occasion by 
successfully hosting its 
Short Film Festival Screen-
ing and the official Inaugu-
ration of the Ritwik Sabha-
griha (Ritwik Auditorium). 
The event served as a fit-
ting tribute to cinematic 
master Ritwik Ghatak on 
the occasion of his 100th 
Birth Anniversary, solidi-
fying the University’s com-
mitment to its “75 years of 
excellence in Journalism & 
Media Education.”

The day commenced at 
1:00 PM with the highly 
anticipated screening of 
selected films from the 
Short Film Festival, draw-
ing a significant turnout of 
students, faculty, and ci-
nephiles. The atmosphere 
was one of the most nota-
ble excitement as new me-
dia voices were celebrated 
in the heart of Kolkata.
The formal Inauguration 
and Awards Ceremony 
followed at 3:00 PM in the 
historic Senate Hall on the 
College Street Campus. 
The new Ritwik Sabhagri-
ha stands as a permanent 
fixture and resource for 
future media students, 
echoing the spirit of one 
of Bengal’s greatest cul-
tural icons.
The ceremony was graced 
by a distinguished panel, 
underscoring the impor-
tance of the event. The 
new auditorium was offi-
cially inaugurated by Prof. 
(Dr.) Santa Datta (De), the 
Vice Chancellor of the 
University of Calcutta, 
who spoke on the vital 
role film education plays 
in shaping contemporary 
discourse.

In the presence of Prof. 
(Dr.) Debasis Das, Regis-
trar, University of Calcutta, 
renowned filmmaker Sri 
Kamaleswar Mukherjee 
served as the Chief Guest. 
Mukherjee lauded the Uni-
versity’s initiative, empha-
sizing that the best way to 
honor a pioneer like Gha-
tak is to create spaces for 
the next generation to prac-
tice and innovate. He 
stressed the importance of 
independent cinema, a 
theme central to Ghatak’s 
own filmography.
The event, led by Prof. 
(Dr.) Pijushkanti Panigrahi, 
Head of DJMC, was a 
seamless blend of academ-
ic rigor and cultural rever-
ence. The DJMC acknowl-
edged not only Ghatak’s 
artistic genius but also his 
foundational contribution 
to cinematic narratives in 
India.The successful con-
clusion of the film festival 
and the dedication of the 
Ritwik Sabhagriha ensure 
that the legendary direc-
tor’s name will continue to 
inspire students in their 
pursuit of excellence in 
media and filmmaking for 
decades to come.

Visit to Prinsep Ghat The eternal city of Lord Shiva

Film-O-Cracy event at Calcutta University 

Arati at Babu Ghat.Picture by Nandini Mishra

The photography exhibition.

The students with their certificate. 

Divine vibes at Shri Kashi Vishwanath Dham
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AI-inspired pandal celebrating the future of creativity. 
Picture by Kritika Bharti

Everyday chaos, under a peaceful sky. 
Picture by Abahoni Podder 

বি�সর্জজনে�র পর শুন্য মণ্ডপে� স্মৃতৃি�র আলো�ো। ছবিঃ�ঃ  বৈ�শাালীী সাাহাা ঢাাকে�র সাাজে� মাা। ছবিঃ�ঃ পৃথৃাা আদি�ত্যয

বি�দাায়ে�র জলে� ভে�সে� আসে� আগমনে�র আলো�ো। ছবিঃ�ঃ ইন্দ্রাানীী দত্ত

Ten days’ celebration ends and a new wait begins. Picture by Nandini MishraA silent conversation between a child and her deity. 
Picture by Disha Mondal

Light, devotion and the power of the Divine Mother. 
Picture by Ranodip Saha

The game of hide and seek between the clouds and the moon.
 Picture by Dipshikha Mondal

An artisan gives final touches to an idol of Goddess Kali. 
Picture by Adrija Dolui

Ten arms of grace and fury. 
Picture by Pritam Karmakar 

The beauty and power of Durga. 
Picture by Aniket Ghosh

Remembering Buster Keaton on his birthday, October 4 — the genius who made silence speak louder than words. His timeless classics like 
The General, Sherlock Jr., and Steamboat Bill Jr. continue to define the magic and mastery of silent cinema.

Creative Surge
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Aditya Adhikari

Shubman Gill has been de-
clared as ODI captain for the 
upcoming ODI series against 
Australia. Shubman Gill, a 
young cricketer who has re-
cently appointed the Test cap-
taincy in the England series, is 
now about to get another re-
sponsibility as ODI captain.
After the declaration of ODI 
captaincy, a controversy has 
started among cricket fans be-
cause Rohit Sharma, a suc-
cessful and experienced ODI 
captain who also led India to 
many wins and trophies, in-
cluding the recent Champions 
Trophy, has now been replaced 
from the ODI captaincy.The 
reason behind this change In 
captaincy has not been clearly 
explained by the BCCI, but the 
biggest reason might be that 
BCCI is looking for a captain 
who can continue in all three 
formats in the upcoming fu-
ture. The BCCI is accustomed 
to having one captain for all 
three formats, as was previ-
ously done by MS Dhoni, Vi-
rat Kohli, and Rohit Sharma, 
who maintained captaincy 

across all three formats.
Another possible reason is that 
Shubman Gill’s popularity or 

face value can generate more 
revenue for BCCI, attracting 
sponsorships.

A third reason could be Ajit 
Agarkar, who is now appoint-
ed as head selector of the Indi-

an team. He was part of the 
generation that replaced Rohit 
Sharma after the 2007 World 
Cup, which is seen as one of 
the reasons for Rohit’s current 
replacement.
Fourth but not the least, Rohit 
is nearly 40 years old and has 
retired from two formats (T20 
and Tests). BCCI may think 
that he will not be fit for up-
coming matches or that his 
form might decline due to lack 
of practice. Therefore, they 
might look for a new face.
Though the decision to change 
ODI captaincy is clear, BCCI 
should still consider Rohit 
Sharma for at least the Austra-
lia tour, or they may have to 
think about Shreyas Iyer for 
captaincy because he is more 
consistent and prominent, hav-
ing performed excellently. Un-
der his leadership in the IPL, 
he has won many matches 
even in tough conditions.
However, Gill is very talented 
and classy, and along with his 
stylish batting technique, he is 
praised among cricket fans. 
Hopefully, he might prove 
himself as a captain very 
quickly.

Gill shapes up as India’s best 
choice for Australia tour captain

বৈ�শাালীী সাাহাা

বি�জয়াা দশমীী বাাঙাালি�র কাাছে� শুধুু 
একটি� ধর্মীী�য় আচাার নয়, এটি� 
আনন্দ ও বে�দনাার মি�শে�ল। 
দুুর্গাা�পূূজাার চাারদি�ন ধরে� চলাা 
উৎসবে�র শে�ষ দি�নে� দে�বীীকে� বি�দাায় 
জাানাানো�ো হয়। ঢাাকে�র তাালে�, সিঁ�দুঁুর 
খে�লাায়, শো�োভাাযাাত্রাার ভি�ড়ে� একদি�কে� 

থাাকে� আনন্দ—অন্যযদি�কে� ভে�সে� 
আসে� বি�দাায়ে�র হাাহাাকাার।
এই দি�নে� শাাক্ত ভাাবনাার মূূলকথাা 
হলো�ো, দে�বীী দুুর্গাা�র মহি�ষাাসুর বধ। তাা 
আমাাদে�র শে�খাায়—সত্যয, শুভ ও 
ন্যাা�য়ে�র জয় হবে�ই, যতই শক্তি�শাালীী 
হো�োক নাা কে�ন অসুুরশক্তি�। তাাই 
বি�জয়াা দশমীী কে�বল দে�বীী বি�সর্জজনে�র 
দি�ন নয়, এটি� নতুন করে� আশাার 
সঞ্চাার করে� মাানুষে�র মনে�।

দশমীীর পরে� বাাঙাালি� ঘরে� ঘরে� শুরু 
হয় বি�জয়াা সংংবর্ধধনাা। ছো�োটরাা বড়দে�র 
প্রণাাম করে�, বড়রাা আশীীর্বাা�দ দে�ন। 
আত্মীীয়-স্বজন, বনু্ধু-পরি�জন সবাাই 
মি�ষ্টি�মুখ করে� শুভে�চ্ছাা বি�নি�ময় 
করে�। এভাাবে�ই বে�দনাার বি�দাায়ে�র 
মধ্যে�েও জে�গে� ওঠে� মি�লনে�র আনন্দ।
বি�জয়াা দশমীী তাাই শে�ষ নয়, বরংং 
এক নতুন সূূচনাা—আশাা, মি�লন আর 
শুভশক্তি�র জয়ে�র উৎসব।

তি�তলীী মন্ডল 

রি�ষড়াা, ২৪এ নভে�ম্বর ২০২৫ :গঙ্গাা 
তীীরে�র জে�লাা হুগলি�র রি�ষড়াার এক 
কাালীী মন্দি�র স্থাাপি�ত আছে�। 
মন্দি�রে�র বয়স প্রাায় ছ'শো�ো বছরে�র 
বে�শি�। যাা সি�দ্ধে�শ্বরীী কাালীী মন্দি�র 
নাামে� জনপ্রি�য়। রি�ষড়াার বাাঙু্গুর পাার্কে�ে 
প্রাাচীীন মন্দি�রটি� অবস্থি�ত। ৮১১ 
বঙ্গাাব্দে� প্রতি�ষ্ঠি�ত হয়ে�ছি�ল মন্দি�রটি�।  
সি�দ্ধে�শ্বরীী মাায়ে�র লো�োল জি�ভ থাাকে� 
নাা, অর্থাা�ৎ তি�নি� জি�ভ বে�র করে� 
থাাকে�ন নাা।  সি�দ্ধে�শ্বরীী মাায়ে�র গলাায় 
মুণু্ডমাালাা নে�ই। রি�ষড়াার সি�দ্ধে�শ্বরীী 
কাালীীর মূরূ্তি�ির চি�রাাচরি�ত 
কাালীীবি�গ্রহে�র চে�য়ে� আলাাদাা। 
সাাধকে�র ধ্যাা�নলব্ধ মূরূ্তি�িতে� পূজূি�তাা 
হন দে�বীী। জনৈ�ক জটাাধর পাাকড়াাশীী 
নাামে� এক তাান্ত্রি�ক হুগলীী জে�লাার 
রি�ষড়াার সাাধনাা করতে�ন। একদি�ন 
তি�নি� স্বপ্নাাদে�শ পাান। বর্ততমাান 
মন্দি�রে�র বাাম পাাশে� এক নদীীতে� 
একটি� ভাাসমাান ঘট দে�খতে� পাান। 

ঘটটি�কে� জল থে�কে� তুুললে�ন। 
তাারপর গো�োলপাাতাা দি�য়ে� মন্দি�র 
তৈ�রি� করলে�ন। স্বপ্নাাদে�শ অনুযাায়ীী 
মাায়ে�র কৃৃষ্ণবর্ণে�ের দ্বি�ভুুজাা মূরূ্তি�ি তৈ�রি� 

করে� নি�ত্যয পুজুো�ো শুরু 
করে�ন।পঞ্চদশ শতকে� যশো�োর 
সর্ষুু�নাার জটাাধর পাাকড়াাশীী সস্ত্রীীক 
রি�ষড়াার মো�োড়পুকুুর গ্রাামে� চলে� 

এসে�ছি�লে�ন।  আত্মীীয় দুর্গাা�চরণ 
ঘো�োষে�র বাাড়ি�তে� এসে� ওঠে�ন 
জটাাধর। এই দুর্গাা�চরণ ঘো�োষই তাঁঁ�কে� 
সি�দ্ধে�শ্বরীী মন্দি�র সংংলগ্ন জাায়গাাটি� 

ব্রহ্মো�োত্তো�োর জমি� হি�সে�বে� দাান 
করে�ছি�লে�ন। তাারপর  তৈ�রি� হয় 
মন্দি�র এবংং মাায়ে�র নি�ত্যয পূজূাা শুরু 
হয়। দে�বীী কাালি�কাার পদতলে� শি�ব 
থাাকে�ন নাা, একপাাশে� শাায়ি�ত 
থাাকে�ন।
মন্দি�রে�র পুরুো�োহি�ত শ্রীী পবি�ত্র 
ভট্টাাচাার্য্যে�ে�র থে�কে� জাানতে� পাারাা যাায় 
তি�নি� মন্দি�রে� মাায়ে�র নি�ত্যয পূজূাা 
করে�ন। এবংং সকাাল থে�কে� সন্ধ্যাা� 
পর্যযন্ত মাায়ে�র পূজূাা সম্পন্ন হয়। 
মন্দি�রে�র একজন ফুুল বি�ক্রে�তাা শ্রীী 
তপন কুমাার দাাজাানি�য়ে�ছে�ন তি�নি� 
বহু বছর ধরে� মন্দি�রে� ফুুল , মি�ষ্টি� 
বি�ক্রয় করে�ন । এবংং মন্দি�র চত্বরে� 
প্রাায় সব সময়ই ভক্তদে�র আনাাগো�োনাা 
লে�গে�ই থাাকে� । বি�শে�ষ করে� 
মঙ্গলবাার এবংং শনি�বাার বে�শি� ভি�ড় 
থাাকে�। দীীপাাবলি�র সময় মন্দি�র 
আলো�োয় আলো�োকি�ত হয়ে� সে�জে� ওঠে� 
এবংং মন্দি�রে�র বাাইরে� মে�লাা বসে� ।
স্থাানীীয় বাাসি�ন্দাাদে�র মতে� সি�দ্ধে�শ্বরীী 
কাালীী মন্দি�র রি�ষড়াার প্রাান ।

৬০০ বছরে�র সাাধনাার সাাক্ষীী রি�ষড়াার সি�দ্ধে�শ্বরীী কাালীী মন্দি�র 

বি�দাায়ে�র বে�দনাায় নব আশাার সুর

দীীপ গাাঙু্গুলীী 

বলাা হয়ে� থাাকে� সাাহে�বদে�র বাং�ংলাায় 
আসাার ২০০ বছর আগে� থে�কে� অর্থাা�ৎ 
বখতি�য়াার খলজি� এরও আগে� থে�কে� 
অর্থাা�ৎ সে�ন বংংশে�র সময় থে�কে� মাা 
পূূজি�ত হন এখাানে�। হ্যাঁঁ�� হুগলি� জে�লাার 
খাানাাকুল এর তাঁঁ�তীীশাাল গ্রাামে�র হাাজরাা 
বংংশে�র বড় বাাড়ি�র পুুজো�োর কথাা বলছি�। 
প্রাায় ৯ প্রজন্ম আগে� থে�কে� চলে� আসাা 
এই ঐতি�হ্যয বাাহি� পুুজো�ো হলো�ো প্রাায় ৫৪০ 
বছরে�ও বে�শি� পুুরো�ো ও প্রাাচীীন পুুজো�ো. 
পরশুরাাম হাাজরাা এই পুুজো�ো শুরু 
করে�ছি�লে�ন তি�নি� রাাজবংংশে�র খুুব 
কাাছে�র মাানুষ ছি�লে�ন। এখাানে� মাা 
একচাালাায় পূূজি�ত হন। বি�শে�ষ আকর্ষষণ 
হলো�ো এখাানে� মাায়ে�র মূূর্তি�ি প্রতি�বছর 
এক থাাকে� কো�োনো�ো পরি�বর্ততন হয় নাা 
মাায়ে�র একপাাশে� লক্ষীী ও নি�চে� গনে�শ 
আর অন্যযপাাশে� সরস্বতীী ও নি�চে� কাার্তি�িক 
থাাকে�ন, মাা লক্ষ্মীী ও মাা সরস্বতীীর বাাহন 
পেঁ�ঁচাা ও হাাস থাাকে� নাা কাাঠাামো�োতে�। এই 
পুুজো�োয় নি�র্দি�িষ্ট সময় মে�নে� সমস্ত রীীতি� 
অনুুযাায়ীী নি�ষ্ঠাার সহি�ত পুুজো�ো করাা হয় । 
পরশুরাাম এর পর তাঁঁ�র পুুত্র লক্ষ্মীীকাান্ত 
ও তাারপর তাঁঁ�র পুুত্র গৌ�ৌর্মো�ো�হন এই 
পুুজো�ো এগি�য়ে� নি�য়ে� যাান। এই পুুজো�োর 
প্রতি�মাা তৈ�রীী করে�ন খাানাাকুল এর 
রাামনগর গ্রাামে�র প্রতি�মাা শি�ল্পীী মধুসূূদন 
বাাবু। তাঁঁ�র মৃৃতু্যু�র পর তাার বংংশ 
পরম্পরাায় চলে� আসছে� তাার পরে�র 
প্রজন্ম তৈ�রি� করে� যাাচ্ছে�ন এই প্রতি�মাা। 
এখাানে� শি�ল্পীী নি�জে�র হাাতে� চাালাায় 
মাায়ে�র বি�ভি�ন্ন রূপ অঙ্কন করে�ন। আগে� 
মহি�ষ বলি�দাান এর একটাা রীীতি� ছি�ল 
সন্ধীীপুুজো�োর সময় কি�ন্তু রাাজাাদে�র মত 
নাা থাাকাায় কি�ছুু বছর পর থে�কে� মহি�ষ 
এর সমাান ওজন এর চি�নি� সাাধাারণ 
মাানুষ দে�র বি�লি�য়ে� দে�ওয়াা হতো�ো। 

বর্ততমাান এ সন্ধি�পূজাা এর সময় চাাল 
কুুমড়ো�ো বলি� দে�য়াা হয় ও নবমীীর 
পুুজো�োতে� আখ ও আদাা বলি� দে�বাার 
একটাা রীীতি� আছে� হাাজরাা বংংশে�র বড় 
বাাড়ি�র এই পুুজো�োতে�। এই পুুজো�োর 
পুুরো�োহি�ত হচ্ছে�ন গ্রাামে�র গাাঙ্গুলীী বংংশে�র 
ব্রাাহ্মণরাা। বর্ততমাান এ অষ্টম প্রজন্ম 
মনো�োজ কুুমাার হাাজরাা এই পুুজো�োর 
দাায়ি�ত্ব নি�য়ে�ছে�ন। ইংংরে�জ গভর্ননর 
জে�নাারে�ল ওয়াারে�ন হে�স্টিং�ংস এই পুুজো�ো 
দে�খতে� এসে�ছি�লে�ন। মাায়ে�র মন্দি�র 
যতবাার তৈ�রি� করাা শুরু হয়ে�ছে� কো�োনো�ো 
নাা কো�োনো�ো বাাধাা পরে� বন্ধ হয়ে�গে�ছে�। মাা 

যে�ন চাান ওই মাাটি�র চাালাায় পূূজি�ত 
হতে�। প্রতি�বছর অনে�ক মাানুষ কে� 
এখাানে� খাাওয়াানো�ো হয়। সপ্তমীীর দি�ন 
নবপত্রি�কাা বে�ল বরণ অষ্টমীীর দি�ন 
পুুষ্পাাঞ্জলি� সন্ধি�পূজাা , আগে� কুুমাারীী 
পূূজাা হতো�ো এখন আর হয় নাা , নবমীীর 
দি�ন পুুজো�ো হয় এবংং দশমীীর দি�ন মাায়ে�র 
নি�জস্ব পুুকুুরে� মাাকে� বি�সর্জজন দে�য়াা হয়. 
আধুুনি�ক সময় আধুুনি�কতাার ছোঁ�ঁ�য়াা 
লে�গে�ছে� এই পুুজো�োয় বর্ততমাানে� আলো�োর 
জাঁঁ�কজমক চো�োখে� পড়ে� এখাানে�। 
এইভাাবে� এগি�য়ে� যাাচ্ছে� এই ঐতি�হ্যযবাাহীী 
পূূজাা।

খাানাাকুলে�র ঐতি�হ্যযবাাহীী দুুর্গাা�পূূজাা

Dipsika Gupta Prasad

My inaugural experience of 
Durga Puja in Kolkata was noth-
ing short of a sensory and spiritual 
revelation. Stepping into the City 
of Joy during these five days 
meant collective and a phenome-
non energy surpassing any festi-
val I had ever witnessed.
The core of the experience lay in 
the magnificent art and the sheer 
devotion of the crowds. Waiting 
in line for hours for a glimpse of 
the Goddess was an unexpected 
joy, a chance to appreciate the in-
credible, often creative Durga 
idols that transformed temporary 
pandals into breathtaking art in-
stallations.

What truly defined the immersion 
was the unstoppable spirit of the 
Kolkata people . Even as inces-
sant rain caused widespread wa-
terlogging, turning major thor-
oughfares into shallow rivers, the 
festive zeal was undiminished. 
People,were crazy about roaming 

around for pandal hopping watch-
ing every glimpse of Maa Durga.
This resilience and absolute com-
mitment to celebration despite lo-
gistical hurdles, cemented the 
festival’s true meaning for me. I 
now understand why Durga Puja 
is Kolkata’s soul. 

My first Durga Puja in the City of Joy

শি�উলি� মন্ডল 

ভাারতবর্ষষ তথাা বাং�ংলাার সর্বাা�ধি�ক 
পূজূি�তাা দে�বীী মাা কাালীী। বি�ভি�ন্ন প্রাান্তে� 
বি�ভি�ন্ন নাাম ও রূপে� কাালীী পূজূাা হয়। 
কাালীীর প্রচলি�ত রূপগুলি� দে�খে� ঘরো�োয়াা 
মনে� হলে�ও অধি�কাংং�শ রূপে�ই তি�নি� 
ভয়ঙ্করীী। তন্ত্রমতে� দে�বীীর অসংংখ্যয 
রূপে�র আরাাধনাা করাা হলে�ও, দক্ষি�ণাা 
কাালীী রূপটি� বি�শে�ষ প্রসি�দ্ধি� প্রাাপ্তি� 
করে�। 
দে�বীীর ধ্যাা�ন মন্ত্রে� দে�বীীর রূপ বর্ণণনাায় 
জাানাা যাায়, তি�নি� করাালবদনাা, ঘো�োরাা, 
মুকু্তকে�শীী, চতুরু্ভু�জাা, দি�ব্যা�া এবংং 
মুনু্ডমাালাা বি�ভূষি�তাা। মাায়ে�র রূপটি� 
আমাাদে�র চে�নাা হলে�ও তাার অর্থথ আমরাা 
অনে�কে�ই জাানি� নাা। 
মাায়ে�র গলাায় মুণু্ডমাালাা জ্ঞাানে�র দ্যো�ো�তক 
এবংং তাা ৫০ টি� নরমুণু্ডে� গ্রথি�ত । 
সংংস্কৃতৃ বর্ণণমাালাায় অ থে�কে� ক্ষ অবধি� 
৫০ টি� বর্ণণ (১৪ স্বর ও ৩৬ ব্যযঞ্জনবর্ণণ) 
রয়ে�ছে�, দে�বীী দক্ষি�ণাাকাালীী এই 
নরমুণু্ডে�র মাালাা বর্ণণ বাা অক্ষমাালাা 
হি�সাাবে� কন্ঠে�ে ধাারণ করে�ন । এই 
পঞ্চাাশটি� মুণু্ডকে� বীীজ মন্ত্রে�র ও প্রতীীক 
মাানাা হয়। 
তি�নি� মহাা মে�ঘ প্রভাা শ্যাা�মাা ও দি�গম্বরীী। 
কৃৃষ্ণবর্ণে�ে যে�মন শ্বে�ত, পীীত প্রভৃতি� 
সকল বর্ণণ লয় পাায়, তে�মনি� নি�খি�ল 
চরাাচর কাালীীতে� অন্তর্হি�িত হয়। সে�ই 

নি�র্গুুণাা, নি�রাাকাারাা পরব্রহ্মময়ীী 
কাালশক্তি�র বর্ণণ তাাই কাালো�ো। তি�নি� 
পরমাা প্রকৃতি�,নি�খি�লব্রহ্মাাণ্ডই তাঁঁ�র 
অঙ্গে�র আবরণ তাাই তি�নি� দি�গম্বরীী, 
কাারণ ব্রহ্মাাণ্ডকে� সম্পূরূ্ণণ আবৃতৃ করাা 
কো�োনও পো�োষাাক দ্বাারাাই সম্ভব নয়।
তাঁঁ�র গলাার মুনু্ডমাালাা থে�কে� রক্তধাারাা 
বি�গলি�ত হয়ে� সর্বাা�ঙ্গ সি�ক্ত করছে�। তাার 
কর্ণে�ে দুটি� শবদে�হ আভূূষণ রূপে� 
বি�দ্যযমাান, এবংং তাাতে� তি�নি� আরো�ো 
ভয়াানক হয়ে� উঠে�ছে�ন। তি�নি� ঘো�োর 
দ্রংংষ্ট্রাা, করাান্যাাসাা, পীীনো�োন্নতপয়ো�োধরাা, 
শব সমূহূে�র হাাত দ্বাারাা দে�বীীর কো�োমর 
বন্ধনীী রচি�ত এবংং তি�নি� হাাস্যযমুখুীী। 
দে�বীী মহাারৌ�ৌদ্রীী ও শ্মশ্মাান বাাসি�নীী।
দে�বীীর ত্রি�নয়নকে� চন্দ্র, সূরূ্যয ও অগ্নি�র 
প্রতীীক  বলাা হয় এবংং তাঁঁ�রাা প্রকৃতি�র 
চাালি�কাা শক্তি�র প্রতি�নি�ধি�ত্ব করে�।   
দে�বীী সুবি�ন্যস্ত দন্ত বি�শি�ষ্টাা। তাঁঁ�র 
লো�োলজি�হ্বাা রজো�োগুণ এবংং শুভ্র 
দন্তপঙক্তি� সত্ত্বগুণে�র প্রতীীক। তাঁঁ�র 
জি�হ্বাা তি�নি� দন্তপঙক্তি�র দ্বাারাা  নি�য়ন্ত্রণ 
করে� রে�খে�ছে�ন। এটি� রজো�োগুণে�র 
উপর সত্ত্বগুণে�র নি�য়ন্ত্রণ স্থাাপনে�র 
দ্যো�ো�তক।
তাঁঁ�র উপরে�র বাাম হাাতে� খড়্গ 
জ্ঞাানশক্তি�র প্রতীীক এবংং নি�চে�র বাাম 
হাাতে� সদ্যযছি�ন্ন নরমুণু্ড জীীবত্ব ও অহংং 
এর প্রতীীক। কাালীী জ্ঞাানখড়্গে�র দ্বাারাা 
মাানুষে�র অহংং ছি�ন্ন করে� তাার জীীবত্ব 

নাাশ করে�ন ও পরমাাত্মাার সঙ্গে� যো�োগ 
ঘটাান। দক্ষি�ণাা কাালীী দক্ষি�ণ করযুগুলে� 
বর ও অভয় দাান করে� চলে�ছে�ন। 
তাঁঁ�র আলুলুাায়ি�ত কে�শরাাশি� দক্ষি�ণ 
ভাাগে� লম্বমাান। তি�নি� শবরুপীী 
মহাাদে�বে�র হৃদয়ো�োপরি� অবস্থি�তাা। 
দে�বীীর চতুর্দি�িকে� চি�ৎকাার পরাায়ণ শি�বাা 
গণ অবস্থাান করে�ন। দে�বীীর মুখু 
সুখপ্রসন্ন, তাঁঁ�র শ্রীী মুখুপদ্ম মৃদৃুমন্দ 
হাাস্যে�ে সমুজু্জ্বল। আদি� চি�ত্রে� দে�খাা যাায় 
দে�বীীর বাাহন শবরূপাা শি�ব। তাার 
উপরে� মহাাকাাল শয়ন করছে�ন এবংং 
দে�বীী  মহাাকাালে�র সাাথে� বি�পরীীত 
ক্রি�য়াাতে� রতাা। অর্থাা�ৎ বি�নাাশকাালে�ও 
দে�বীী সৃষৃ্টি� লীীলাায় মত্ত। একইসাাথে� এই 
রূপে� প্রকাাশ পাায় যে�, নাারীী ভো�োগ্যযবস্তু 
নয়। তাঁঁ�র ইচ্ছাা, আকাাঙ্ক্ষাা ও চাাহি�দাার 
আধি�পত্যয পুরুুষে�রই সমতুুল্যয। তি�নি� 
ভক্তদে�র সমৃদৃ্ধি� প্রদাান করে�ন।
কাালীীকে� কে�ন্দ্র করে� চৌ�ৌষট্টি� রকম তন্ত্র 
আছে� আর বি�ভি�ন্ন তন্ত্রে� তাঁঁ�র বি�ভি�ন্ন 
প্রকাার ভে�দ। সে�ই প্রকাার গুনে� শে�ষ 
করতে� পাারাা সহজ নাা। তাঁঁ�র প্রতি�টি� 
রূপে�র বর্ণণনাা করাা কি�ঞ্চি�ত অসম্ভব। 
তবু ু তাঁঁ�র একটি� রূপে�র তত্ত্ব ও যদি� 
আমরাা বুঝুতে� সক্ষম হই, আমাাদে�র 
জ্ঞাানে�র পরি�ধি� অত্যযন্ত সমৃদৃ্ধ হয়ে� 
উঠবে�। আমরাা বুঝুতে� পাারব যে�, 
প্রকাারভে�দ যতই থাাক, আদ্যাা�শক্তি� 
একজনই।

দক্ষি�ণাা কাালীীর রূপসাাগরে�

Soumili Poddar

As the night of Kali Puja de-
scends, with the rhythmic 
beats of dhak, the fragrance of 
incense, and the flickering 
lamps illuminating every altar, 
devotees across Bengal be-
lieve that the goddess Kali de-
scends upon Earth — not 
alone, but accompanied by her 
fierce and devoted attendants, 
Dakini and Jogini. 
Their presence symbolizes the 
raw, untamed energy of the di-
ety — the very essence of cre-
ation and destruction.
In the vast pantheon of Hindu 
mythology, Dakini and Jogini 
are often described as divine 
yoginis — mystical female 
beings who embody spiritual 
power and primal force. Leg-
ends say that when Ma Kali 
manifests to destroy evil and 

ignorance, Dakini and Jogini 
emerge from her body — one 
from her left and the other 
from her right. They are not 
mere attendants but exten-
sions of her shakti (divine 
feminine power), representing 
different facets of her cosmic 
energy.
According to the tantras, Dak-
ini and Jogini inhabit the cre-
mation grounds, feeding upon 
the remnants of ego and desire 
that mortals leave behind. 
Their domain is not one of 
fear, but of transformation — 
the sacred realm where life 
and death merge. 
To the uninitiated, their image 
appears terrifying, adorned 
with skulls and smeared with 
ash. But to the spiritual seeker, 
they are the gateways to tran-
scendence, guiding souls be-
yond the illusion of worldly 

attachments.
During Kali Puja, priests often 
invoke them alongside the 
goddess, offering red hibiscus, 
rice and ghee lamps. It is said 
that when midnight worship 
reaches its peak, the unseen 
presence of Dakini and Jogini 
circles the altar, guarding the 
sacred space and empowering 
the devotees with courage and 
spiritual insight.
For the devout, their story is 
more than myth — it is a re-
minder of the dual nature of 
existence. Just as Kali embod-
ies both compassion and de-
struction, Dakini and Jogini 
teach that fear and wisdom are 
but two sides of the same di-
vine coin. In their dance with 
the Mother, they reveal that 
every end is a beginning, and 
every darkness hides the seed 
of awakening. 

The mystical companions of Kali


